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প্রকাশ : ১৯ জুন, ২০১৪
গডফাদারদের রাষ্ট্রীয় লালন-পালন বন্ধ না হলে চিত্র পাল্টাবে না : আইভী
নিজস্ব প্রতিবেদক
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নারায়ণগঞ্জ সিটি করপো-রেশনের মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী বলেছেন, যত দিন গডফাদারদের রাষ্ট্রীয়ভাবে লালন-পালন বন্ধ না হবে, তত দিন বাংলাদেশের চিত্র পাল্টাবে না। আগে ভাবতে হবে আমরা গডফাদারদের হাতে জিম্মি থাকব, নাকি সৎসাহস নিয়ে রাস্তায় এগিয়ে যাব? গতকাল বিকালে রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ এক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ প্রশ্ন রাখেন। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে 'নগর পরিস্থিতি : নারায়ণগঞ্জের নগর শাসন পুনর্ভাবনা' শীর্ষক এ বৈঠকের আয়োজন করে।  

দেশের প্রথম নারী সিটি মেয়র আইভী বলেন, গডফাদারদের বিরুদ্ধে সুশীল সমাজ শুধু গোলটেবিল বৈঠক করে যাব, নাকি নারায়ণগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, ফেনীর মানুষের পাশে দাঁড়াব? যশোরের শর্শায় মানুষের পাশে দাঁড়াব? তিনি বলেন, আমাদের জেগে উঠতে হবে। না হলে আবারও লাশ নদীতে পাওয়া যাবে। মেয়র আইভী বলেন, আমাকে আজকে এখানে দেখছেন, দুই মাস বা দুই দিন পর হয়তো শীতলক্ষ্যা নদীতে আমার লাশ পাওয়া যেতে পারে। তার পরও আমি কথা বলেই যাব। কারণ আমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাই না। ডা. আইভী বলেন, ইউনিয়ন ও পৌরসভাগুলোয় কাউন্সিলর বা সদস্যরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত হলেও সিটি করপোরেশনের বেলায় ভিন্ন। বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জে কাঙ্ক্ষিত কাউন্সিলর পাওয়া যায়নি। তাদের অনেকেই অপরাধের সঙ্গে জড়িত। এখানে অর্ধশিক্ষিত, মেরুদণ্ডহীন মাদক ব্যবসায়ী, ঝুট ব্যবসায়ী, ভূমিদস্যুরা কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। কারণ সিটিগুলোয় গড়ে উঠেছে গডফাদার। এসব গডফাদারই নিয়ন্ত্রণ করেন কারা সিটিতে কাউন্সিলর প্রার্থী হবে, কারা তাদের কথামতো চলবে। তিনি বলেন, সস্তা জনপ্রিয়তার কারণে হুটহাট করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।  

ঢাকা সিটি করপোরেশনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর সিটি করপোরেশন করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি। এ জন্য একটি পরিকল্পিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সবাইকে উদ্যোগ নিতে হবে জানিয়ে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার কারণে লোকাল গভর্নমেন্টের উন্নয়ন হচ্ছে না। এ জন্য সবাইকে উদ্যোগ নিয়ে একটি ছাতার নিচে আসতে হবে। একটি নীতিমালা করা উচিত। বিআইজিডির নির্বাহী পরিচালক ড. সুলতান হাফিজ রহমানের সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ ও স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন ড. তুহিন মালিক, এ কে এম সিরাজুল ইসলাম, আবদুল হাই, মোতাসিম বিল্লাহ, তপনকুমার নাথ প্রমুখ। গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করেন বিআইজিডির গবেষণা সহযোগী মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, কাজী নিয়াজ আহমেদ ও ড. ফেরদৌস জাহান।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, একনায়কতন্ত্রের কারণে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করা যাচ্ছে না। আইনের শাসন উন্নয়নের সূচক হিসেবে ধরা হয়। কেন্দ্রের একনায়কতন্ত্রের কারণে স্থানীয় সরকার পর্যায়েও সম্পূরক হিসেবে গডফাদার তৈরি হচ্ছে। অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। এখন সুশীল সমাজের লোকজনকে ভয় দেখানো হচ্ছে। কিন্তু আমরা ভয় পাই না।
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